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২০০১  সােলর  ১১  েসপ্েটম্বর  রহস্যজনক  ঘটনার  পর  যুক্তরাষ্ট্েরর  পররাষ্ট্রনীিতেত,িবেশষ  কের  েদশিটর
মধ্যপ্রাচ্য নীিতেত বড় ধরেনর পিরবর্তন ঘটােনা হেয়েছ। মুসলমানরা এ হামলা চািলেয়েছ বেল দািব ও প্রচার করা হয়
এবং মার্িকন প্েরিসেডন্ট বুশ এজন্য ক্রুেসড েঘাষণা কেরিছেলন। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানসহ েকান েকান েদশ ঐ

ঘটনা ঘটার পর পরই সন্ত্রাসী প্রকৃিতর ঐ হামলার তীব্র িনন্দা জািনেয়িছল।

মুসলমানেদর মধ্েয িবিভন্ন মাজহাব,গ্রুপ ও প্রবণতা সক্িরয় থাকায় কিথত ইসলামী সন্ত্রােসর ব্যাপাের আেলাচনার
জন্য  কট্টর  বা  র্যািডক্যাল  ইসলামপন্থী  ও  ইসলামী  পুনর্জাগরণবাদী  তৎপরতাগুেলার  স্বরূপ  সম্পর্েক  জানা
দরকার।  এসব  প্রবণতা  ও  ধারার  মধ্েয  েকান্  ধারািট  ইসলামী  সন্ত্রােসর  সােথ  সম্পর্িকত?  মুসলমানেদর
`সন্ত্রাসী’  িহসােব  িচত্িরত  করার  ক্েষত্ের  তােলবান  ও  আল-কােয়দা  েগাষ্ঠীর  পৃষ্ঠেপাষক  তথা  ওয়াহাবী  মতবাদ

িবেশষ সহায়ক ভূিমকা রাখেছ িকনা তাও আমরা িবশ্েলষণ করব।

এটা স্পষ্ট েয,পিবত্র ধর্ম ইসলাম সন্ত্রাসবাদ বা সন্ত্রাসী তৎপরতার িবেরাধী।

িনউইয়র্েক িবশ্ববািণজ্য েকন্দ্েরর টুইন টাওয়াের এবং েপন্টাগন ভবেন হামলার পর পাশ্চাত্েয ‘িজহাদ’ শব্দিটর
ব্যবহার বৃদ্িধ েপেয়েছ। েকান েকান পশ্িচমা সংবাদ ও গণমাধ্যম আল কােয়দার আর্িথক অবস্থানেক ‘িজহািদজম’ বেল
উল্েলখ করেছ। এ হামলার পর সােবক মার্িকন প্েরিসেডন্ট জর্জ ডাবিলও বুশ ‘ক্রুেসড’ শব্দ ব্যবহার করায় মুসিলম
িবশ্ব সম্পর্েক ওয়ািশংটেনর িনওকন বা  নব্য রক্ষণশীলেদর মেনাভাব স্পষ্ট হয়। এরই আেলােক মুসলমানেদর জিড়েয়
ইসলামী ফ্যািসস্ট শব্দিটও ব্যবহার করা হচ্েছ। মার্িকন কর্মকর্তারা ও তােদর সহেযাগী একদল তাত্ত্িবক ইসলামী
আন্েদালনগুেলােক  ‘গ্রীন  ফ্রন্ট’  বা  সবুজ  আন্েদালন  বেল  অিভিহত  করেছ।  এক  সময়  পাশ্চাত্য  কিমউিনস্টেদর  তার



প্রধান  প্রিতদ্বন্দ্বী  বেল  প্রচার  করত।  আর  এখন  অেনকটা  েস  কায়দায়  প্রিতদ্বন্দ্বী  িহসােব  তুেল  ধরা  হচ্েছ
গ্রীন ফ্রন্টেক।

শীতল যুদ্েধর পর পুঁিজবােদর কর্তৃত্ব িবস্তােরর জন্য কিথত উদারৈনিতক গণতন্ত্র বা িলবােরল েডেমাক্েরিসর
একািধপত্য  প্রিতষ্ঠার  েচষ্টা  িহসােব  িবশ্বায়ন  প্রক্িরয়া  েজারদােরর  প্রবণতা  লক্ষণীয়।  একই  সােথ  পশ্িচমা
সভ্যতা  িনেজর  অভ্যন্তরীণ  সংহিত  ধের  রাখার  জন্য  িবজাতীয়  শত্রুর  প্রেয়াজনীয়তা  অনুভব  কের।  আর  এ  শত্রু
িহসােবই  েবেছ  েনওয়া  হেয়েছ  ইসলামেক।  ফুেকায়ামার  িনম্েনাক্ত  বক্তব্য  এ  প্রসঙ্েগ  প্রিণধানেযাগ্য  :  ‘ইসলাম
একিট  রাষ্ট্রীয়,সুশৃঙ্খল  ও  স্বচ্ছ  আদর্শ।  এর  রেয়েছ  সুিনর্িদষ্ট  ৈনিতক  িবধান  এবং  সামািজক  ও  রাজৈনিতক
ন্যায়িবচার সম্পর্েক স্পষ্ট িবশ্বদৃষ্িটভঙ্িগ। ইসলােমর আেবদন ও আকর্ষণ অত্যন্ত েজারােলাভােব ৈবশ্িবক বা
আন্তর্জািতক। কারণ,এ ধর্েমর দৃষ্িটেত সকল মানুষই সমান। প্রকৃতপক্েষ ইসলাম িবশ্েবর এক িবশাল অংেশ িলবােরল
েডেমাক্েরিসর ওপর িবজয়ী হেয়েছ এবং িলবােরল ব্যবস্থাগুেলার জন্য ইসলাম খুবই মারাত্মক হুমিক। এমনিক েযসব

’মুসিলম েদেশর রাজৈনিতক ক্ষমতায় ইসলাম অনুপস্িথত,েস সব েদেশও ইসলাম এক মারাত্মক হুমিক।

মার্িকন িচন্তািবদ হান্িটংটনও ইসলামী ও পশ্িচমা সভ্যতা বা জীবনাদর্েশর মধ্েয দ্বন্দ্ব অব্যাহত থাকেব বেল
উল্েলখ  কেরেছন।  মার্িকন  েগােয়ন্দা  সংস্থা  িসআইএ’র  সােবক  প্রধান  েজমস  ওলিস  এ  দুই  সভ্যতার  দ্বন্দ্বেকই
‘চতুর্থ  িবশ্বযুদ্ধ’  বেল  অিভিহত  কেরেছন।  ১১  েসপ্েটম্বেরর  ঘটনার  পর  িবশ্ব  রাজনীিতেত  সন্ত্রাসবাদিবেরাধী
কথাবার্তা (পশ্িচমা েনতােদর মুেখ,িবেশষ কের মার্িকন ও ব্িরিটশ সরকােরর মুেখ) যতটা েজারদার হেয়েছ অতীেত আর
কখনও  এমনিট  েদখা  যায়িন;বরং  এর  আেগ  সন্ত্রাসী  অেনক  দল  ও  েগাষ্ঠী  বৃহৎ  শক্িতগুেলার  আর্িথক,সামিরক  ও  ৈনিতক
সমর্থনও েপেয়েছ। ২০০১ সােলর ২৮ েসপ্েটম্বের মাত্র িতন িমিনেটর মধ্েয জািতসংেঘর িনরাপত্তা পিরষেদ ৈবশ্িবক
বা  আন্তর্জািতক  সন্ত্রাসবাদ  িবেরাধী  ১৩৭৩  নম্বর  প্রস্তাব  অনুেমাদন  করা  সম্ভব  হয়।  ২০০৩  সােল  মার্িকন
েগােয়ন্দা সংস্থা এফিবআই ২৮িট দল বা সংগঠনেক সন্ত্রাসী বেল েঘাষণা েদয়। এসব দল বা সংগঠেনর মধ্েয ১৮িট দল বা
সংগঠনই মধ্যপ্রাচ্যিভত্িতক। েহায়াইট হাউজ এ সময় েথেকই ইসলামী র্যািডক্যািলজ্মেক ৈবশ্িবক সমস্যা িহসােব
প্রচার  করেত  থােক  এবং  এর  েমাকািবলা  করােকই  সার্িবক  সমাধান  বেল  িসদ্ধান্ত  েনয়।  েহায়াইট  হাউেজর  দৃষ্িটেত
প্রথম  ও  দ্িবতীয়  িবশ্বযদ্েধর  সময়  েযভােব  ফ্যািসবাদ  ও  নাৎসীবাদ  এবং  শীতল  যুদ্েধর  সময়  কিমউিনজম  মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্েরর  শত্রু  িহসােব  িবেবিচত  হেয়েছ,েতমিনভােব  ইসলামী  ফ্যািসবাদ  ও  ইসলামী  সন্ত্রাসবাদ  এ  েদশিটর
জন্য  প্রধান  চ্যােলঞ্জ  িহেসেব  িবেবিচত  হচ্েছ।  আর  ইসলামী  ফ্যািসবাদ  ও  ইসলামী  সন্ত্রাসবােদর  েহাতা  বা
মদদাতা হচ্েছ প্রথম সািরেত আফগািনস্তান,ইরাক,ইরান,িসিরয়া ও েলবানন এবং দ্িবতীয় সািরেত রেয়েছ সুদান,িলিবয়া
ও িফিলস্িতন স্বশাসন কতৃপক্ষ। বল প্রেয়াগ কের এসব েদেশর সরকার পিরবর্তন করা মার্িকন সরকােরর কােছ সবেচেয়
েবিশ  গুরুত্ব  বা  প্রাধান্য  পাচ্েছ।  িবেশষ  কের  ইসলামী  প্রজাতন্ত্র  ইরান  যুক্তরাষ্ট্েরর  কােছ  রাজৈনিতক
ইসলােমর  মূল  েকন্দ্র  বা  অক্ষ  িহসােব  িবেবিচত  হচ্েছ।  তাই  ইরােনর  ইসলামী  সরকারেক  উৎখাত  করাই  মার্িকন

পদক্েষপ  বা  পিকল্পনাগুেলার  চূড়ান্ত  লক্ষ্য।

মার্িকন সরকার সন্ত্রাসবােদর িবরুদ্েধ যুদ্েধর নােম প্রথম পর্যােয় ২০০১ সােল আফগািনস্তােন হামলা চািলেয়
তা দখল কের েনয় এবং আল কােয়দা ও  এ  সংগঠেনর েনতা উসামা িবন লােদনেক িনর্মূেলর েচষ্টা চালায়। ফেল পতন ঘেট
তােলবান সরকােরর এবং িবচ্িছন্ন হেয় পেড় আল কােয়দা। তােলবানেদর পতেন উৎসািহত বুশ আেগভােগই হামলা বা অগ্িরম



প্রিতরক্ষার  নীিত  গ্রহণ  কের  ইরােক  হামলা  চালায়  ও  সাদ্দাম  সরকারেক  উৎখাত  কের।  েহায়াইট  হাউজ  এ  যুদ্ধেক
সন্ত্রাসবােদর  িবরুদ্েধ  দ্িবতীয়  পর্যায়  বেল  অিভিহত  কের।  যুক্তরাষ্ট্র  কিথত  সন্ত্রাসিবেরাধী  লড়াইেয়র
তৃতীয় পর্যােয় মধ্যপ্রাচ্েযর ইসলামী দলগুেলা ও তােদর মদদদাতা েদশগুেলার িবরুদ্েধ সংগ্রােমর নীিত েঘাষণা
কের।  ফুেকায়ামা  এক্েষত্ের  যুক্তরাষ্ট্রেক  রাজৈনিতক  হািতয়ার  ব্যবহােরর  পরামর্শ  িদেয়েছন।  অেনক  িবশ্েলষক
মেন  কেরন  েলবানেনর  িহজবুল্লাহ্,িফিলস্িতেনর  হামাস  ও  ইসলামী  িজহােদর  মেতা  দলগুেলােক  সামিরক  উপায়  ছাড়াও
রাজৈনিতক  এবং  অর্থৈনিতক  িদক  েথেকও  েমাকািবলার  েকৗশল  িনেয়েছ  যুক্তরাষ্ট্র।  কারণ,এসব  দেলর  রেয়েছ  ব্যাপক
জনসমর্থন। তেব ইসরাইেলর িলকুদ দেলর েনতারা িহজবুল্লাহ্ বা হামােসর িবরুদ্েধ সামিরক পদক্েষপ িনেত মার্িকন

সরকারেক উস্কািন বা উৎসাহ িদেয় এেসেছ।

যুক্তরাষ্ট্েরর  নব্য  রক্ষণশীলরা  কিথত  েমৗলবাদী  আন্েদালনগুেলার  মধ্েয  িশয়া  মুসলমানেদর  প্রভাবেক
গুরুত্বপূর্ণ  ফ্যাক্টর  বা  চািলকাশক্িত  বেল  মেন  কের।  ১৯৭৯  সােল  সংঘিটত  ইরােনর  ইসলামী  িবপ্লবেক  পশ্িচমা
তাত্ত্িবক  ও  িচন্তািবদরা  ‘েমৗলবাদী’  বেল  অিভিহত  কেরেছ।  ইরানেক  সােবক  মার্িকন  প্েরিসেডন্ট  জর্জ  ডাবিলও
বুেশর পক্ষ েথেক ‘এক্িসস অব ইিভল’ বা দুষ্িকৃিতর অক্ষ বেল অ্যাখ্যা েদওয়ার অন্যতম কারণ িছল এ িবষয়িট। িনউ
কনজারেভিটভ  বা  িনওকনেদর  মেত,ইসলামী  প্রজাতন্ত্র  ইরান  মজলুম  িফিলস্িতনীেদর  এবং  েলবানেনর  গণপ্রিতেরাধ
আন্েদালন  িহযবুল্লাহেকও  সহায়তা  েদয়।  আফগািনস্তােনর  িশয়ারাও  েদশিটর  সহায়তা  পায়।  তাই  তােদর  দৃষ্িটেত

েমৗলবাদী  আল  কােয়দা  ও  ইরােনর  মধ্েয  েকান  তফাৎ  েনই।

এভােব ১১ েসপ্েটম্বেরর ঘটনা ব্যবহার কের েগাটা ইসলামী জাহানেকই তারা সন্ত্রাসী বেল অিভিহত করেছ। িকন্তু
?ইসলাম িক সন্ত্রাসবাদ বা অন্যায় হত্যাকাণ্ড সমর্থন কের

?ইসলামী সন্ত্রাসবাদ বাস্তবতা,না অলীক কল্পনা

ভয় েদিখেয় বা ত্রাস সৃষ্িট কের রাজৈনিতক ফায়দা হািসেলর েচষ্টােকই বলা হয় সন্ত্রাসবাদ। িবেরাধীেদর দমেনর
জন্য  বা  তােদর  ভীত-সন্ত্রস্ত  করার  জন্য  সরকােরর  পক্ষ  েথেক  সিহংস  বা  অৈবধ  তৎপরতাও  সন্ত্রাসবাদ  িহসােব
িবেবিচত  হয়।  এ  দ্িবতীয়  ধরেনর  পদক্েষপেক  বলা  হয়  রাষ্ট্রীয়  সন্ত্রাস।  ইসলাম  েগাপেন  কাউেক  হত্যা  করা  বা
সন্ত্রাসী পদক্েষপেক িনিষদ্ধ কেরেছ। সূরা কাহ্ফ,সূরা মােয়দা ও বিন ইসরাইেল নরহত্যােক িনিষদ্ধ বেল জানােনা
হেয়েছ। েযমন,সূরা মােয়দার ৩২ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ,‘এ কারেণই আিম বিন ইসরাইেলর প্রিত এ িবধান িদেয়িছ েয,েকউ
প্রােণর  িবিনমেয়  প্রাণ  অথবা  পৃিথবীেত  অনর্থ  সৃষ্িট  করা  ছাড়া  কাউেক  হত্যা  কের  েস  েযন  সব  মানুষেকই  হত্যা
কের।  আর  েয  কারও  জীবন  রক্ষা  কের,েস  েযন  সবার  জীবন  রক্ষা  কের।  আমার  পয়গম্বরগণ  বিন  ইসরাইেলর  কােছ  স্পষ্ট

’িনদর্শনাবলী িনেয় এেসেছ। বস্তুত এরপরও তােদর অেনক েলাক পৃিথবীেত সীমালঙ্ঘন কেরেছ।

সূরা বিন ইসরাইেলর ৩৩ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ,‘েস মানুষেক হত্যা কর না যােক হত্যা করা আল্লাহ হারাম
কেরেছন;িকন্তু  ৈবধ  কারেণ  হত্যা  করা  ন্যায়সঙ্গত।  েয  ব্যক্িত  অন্যায়ভােব  িনহত  হয়,আিম  তার  উত্তরািধকারীেক
হত্যার বদলা েনওয়ার বা কাসােসর ক্ষমতা দান কির। অতএব,েস েযন হত্যার ব্যাপাের সীমালঙ্ঘন না কের। িনশ্চয় েস

’সাহায্যপ্রাপ্ত।

আবু সাবাহ্ কানানী নােমর এক ব্যক্িত হযরত ইমাম জাফর সােদক (আ.)-েক িজজ্ঞাসা কেরন,‘আমার এক প্রিতেবশী আমীরুল



মুিমনীন হযরত আলী (আ.) সম্পর্েক খারাপ কথা বেল,তার ব্যাপাের েকান ব্যবস্থা েনওয়ার অনুমিত েদেবন িক?’ িতিন
বলেলন,‘তুিম িক িকছু করেত পারেব?’ েস বলল,‘আল্লাহর কসম! আপিন যিদ অনুমিত েদন তাহেল তার আশপােশ েকাথাও েগাপেন
অবস্থান েনব এবং নাগােলর মধ্েয আসা মাত্রই তরবাির িদেয় তােক হত্যা করব।’ ইমাম তােক বলেলন,‘েহ আবু সাবাহ!
েতামার  এ  কাজ  েতা  গুপ্তহত্যা  বা  সন্ত্রাস  এবং  আল্লাহর  রাসূল  (সা.)  তা  িনেষধ  কেরেছন।  ইসলাম  অবশ্যই  গুপ্ত

’হত্যা বা সন্ত্রােসর িবেরািধতা কের।

মাসুম  ইমামগণ  েথেক  বর্িণত  হেয়েছ,ঈমান  গুপ্তহত্যা  বা  সন্ত্রােস  বাধা  েদয়।  একজন  মুিমন  কখনও  সন্ত্রােস  বা
’গুপ্ত হত্যায় জিড়ত হয় না।

পিবত্র  কুরআেনর  এসব  আয়াত  ও  এসব  িনর্ভরেযাগ্য  হাদীস  েথেক  েবাঝা  যায়,একজন  খুনী,অপরাধী  বা  হত্যার  েযাগ্য
অপরাধী  বা  কািফর  েসনােক  েকবল  ন্যায়পরায়ণ  ইমাম  বা  তাঁর  িবেশষ  প্রিতিনিধ  অথবা  ইসলামী  রাষ্ট্েরর  প্রধােনর
অনুমিত  সােপক্েষ  তদন্ত  ও  সাক্ষ্য-প্রমােণর  িভত্িতেত  িবচার  অনুষ্ঠােনর  পর  প্রকাশ্েয  মৃত্যুদণ্ড  েদওয়া
যায়। এক্েষত্ের তদন্ত ও িবচার কাজও হেত হেব প্রকাশ্েয বা েকান রাখ-ঢাক ছাড়াই। এ ধরেনর শাস্িতর উদ্েদশ্য
হল,সমােজ  শৃঙ্খলা  িবধান  ও  জনসাধারেণর  িনরাপত্তা  িফিরেয়  আনা।  অন্যিদেক  সন্ত্রাসী  তৎপরতা  চালােনা  হয়
রাজৈনিতক স্বার্থ উদ্ধােরর লক্ষ্েয। জনিনরাপত্তা ও জনগেণর শান্িত-শৃঙ্খলায় ব্যাঘাত ঘটােনার উদ্েদশ্েযও

েগাপেন এ ধরেনর হামলা চালােনা হয়। েকান ইমাম এ ধরেনর তৎপরতার অনুমিত েদনিন।

মহান আল্লাহ্ সূরা িনসার ৮৬ নম্বর আয়ােত বেলেছন,‘যারা ঈমান এেনেছ তারা আল্লাহর পেথ যুদ্ধ কের;আর যারা কািফর
তারা  তাগুেতর  (শয়তােনর)  পেথ  লড়াই্  কের;তাই  েতামরা  িজহাদ  করেত  থাক  শয়তােনর  পক্ষাবলম্বনকারীেদর

’িবরুদ্েধ,(েদখেব,)  শয়তােনর  ষড়যন্ত্র  একান্তই  দুর্বল

ইসলামী িজহােদর উদ্েদশ্য হল,দুর্বল,বঞ্িচত ও িনপীিড়ত েলাকেদর কুফির বা তাগুিত শক্িতর হাত েথেক মুক্ত করা।
িশয়া  রাজৈনিতক  িফকাহ  শাস্ত্ের  সন্ত্রাস  বলেত  ভয়  েদখােনার  জন্য  অস্ত্র  ব্যবহার,প্রিতপক্ষেক  অসেচতন  বা
অসতর্ক  অবস্থায়  হত্যা  করা  এবং  শত্রুেক  আশ্রয়  েদওয়ার  পরও  হত্যা  করা  বা  তার  ওপর  িনর্যাতন  করােক  েবাঝায়।
েগাপন  প্রিতিহংসা  ও  অেযৗক্িতক  বা  অন্ধ-িবদ্েবষ  এ  ধরেনর  তৎপরতায়  প্েররণা  েযাগায়।  িশয়া  িফকাহ  অনুযায়ী  এ

’ধরেনর তৎপরতা তথা সন্ত্রাস পিবত্র কুরআেনর স্পষ্ট িনর্েদশ ও রাসূল (সা.)-এর সুন্নােতর েখলাফ।

পাশ্চাত্েযর  িবিশষ্ট  ইসলাম  িবেশষজ্ঞ  বার্নার্ড  লুইসও  মেন  কেরন  ইসলাম  খুব  স্পষ্টভােব  সন্ত্রাসবােদর
িবেরািধতা  কের।  এমনিক  ইসলাম  আত্মহত্যারও  িবেরািধতা  কের।  ইসলােমর  যুদ্ধনীিত  েমাতােবক  সব  অবস্থােতই
িশশু,বৃদ্ধ-বৃদ্ধা  ও  েবসামিরক  মানুষেক  যুদ্েধর  সময়  িনরাপত্তা  িদেত  হেব।  ইসলােমর  দৃষ্িটেত  রাসায়িনক  ও
পরমাণু েবামার মেতা গণিবধ্বংসী অস্ত্র ব্যবহারও হারাম। বার্নার্ড লুইস বেলেছন,‘ঐিতহ্যবাহী ধারার ইসলামী
আইন অনুযায়ী ফেতায়া েদওয়ার েযাগ্যতা উসামা িবন লােদেনর েনই। কারণ,িতিন আেলম নন। িবন লােদেনর ফেতায়া েদওয়া
িহটলার কর্তৃক েপাপ িনেয়াগ েদওয়ার িকংবা েলিনেনর মাধ্যেম রািশয়ার অর্থডক্স গীর্জায় িনর্েদশনামা জাির করার

...সমতুল্য।

পিবত্র  কুরআন  ও  হাদীেস  সন্ত্রাস  িনিষদ্ধ  হওয়া  সত্ত্েবও  তােলবান  ও  আলকায়দার  মেতা  দলগুেলা  মুসিলম  িবশ্েব
আত্মঘািত  হামলা  চািলেয়  বা  েবামা  হামলা  চািলেয়  িনরপরাধ  ও  েবসামিরক  মুসলমানেদর  হত্যা  করেছ।  আর  এসব  কােজ



কুরআন  ও  হাদীেসর  সমর্থন  রেয়েছ  বেল  দািব  কেরেছ।  আসেল  এটা  সিঠক  বাক্যেক  ভুল  কােজ  ব্যবহােরর  দৃষ্টান্েতর
মেতা।

িজহাদ ধর্েমর অন্য কাজগুেলার েচেয় েবিশ গুরুত্বপূর্ণ’-এমন মত েদওয়া হেয়েছ েলখক ইবেন তাইিময়ার আসিসয়াসাত‘
আশ শািরয়া গ্রন্েথ। উগ্র ইসলামপন্থী েমৗলবাদীরা ওয়াহাবীেদর সৃষ্ট নানা িবদ‘আেত প্রভািবত হেয়েছন। আর এরই
আেলােক অেনেক ইসলামী সন্ত্রােসর ওপর তত্ত্ব বা িথওির দাঁড় করাচ্েছন। এসব তত্ত্েবর না আেছ বুদ্িধবৃত্িতক
বা  েযৗক্িতক  িভত্িত,না  আেছ  কুরআন  বা  হাদীেসর  বর্ণনার  সমর্থন।  ফেল  পিবত্র  িজহাদ  বা  ইসলামী  িজহাদ  েয
সন্ত্রােসর িবেরাধী েসই ধারণা েধাঁয়াশাযুক্ত বা অস্পষ্ট হেয় যাচ্েছ। আসেল ইসলােমর নােম প্রচিলত েযসব ধারা
ইসলােমর মূল েচতনা তথা তাওহীেদর েচতনার সােথ সমন্িবত নয় েসসব ধারা আধুিনক মতবাদগুেলার খপ্পের পড়েব,এটাই
স্বাভািবক। অিত উগ্র ইসলামী েমৗলবাদীেদর ক্েষত্ের েসটাই ঘেটেছ। আল কােয়দার ‘পছন্েদর ইসলােম’ লক্ষ্য পূরেণর
হািতয়ার িহসােব সন্ত্রাস সমর্থনেযাগ্য। অথচ প্রকৃত ইসলােম সৎ বা অসৎ েয েকান উদ্েদশ্েয সন্ত্রাস ৈবধ নয়।
পিবত্র কুরআেনর অেনক আয়াত,রাসূলল্লাহ (সা.)- এর তৎপরতা ও পিবত্র ইমামগেণর বর্ণনা েথেক এ িবষয়িট িদবােলােকর

মতই স্পষ্ট।

ইসলােম িজহােদর ধারণা

ইসলােম  িজহাদ  কারও  কারও  দৃষ্িটেত  েকবল  প্রিতরক্ষামূলক  ও  প্রাথিমক।  প্রাথিমক  িজহাদেকই  অেনেক
প্রিতরক্ষামূলক িজহাদ বেল মেন কেরন। আবার েকউ েকউ এ ধরেনর িজহাদেক পথ িনষ্কণ্টক করার িজহাদ বেল মেন কেরন।
িবজাতীয়রা  যিদ  ইসলামী  রাষ্ট্ের  হামলা  চালায়  তখন  এ  ধরেনর  প্রিতরক্ষামূলক  িজহাদ  ফরয  হেয়  পেড়।  িবজাতীয়েদর
হামলা  যিদ  সাংস্কৃিতক  হয়  বা  প্রচারণাগত  হয়  এবং  এসেবর  প্রভােব  যিদ  সমােজ  মূর্িতপূজা  ও  িশরক  প্রচিলত  হয়
তাহেল  একত্ববাদেক  রক্ষার  জন্য  িবদ্েরাহ  করা  যায়  বেল  অেনেক  মেন  কেরন।  আর  এ  ধরেনর  িজহােদর  েচতনাও  মূলত

প্রিতরক্ষামূলক  এবং  এ  ধরেনর  িজহাদেক  প্রাথিমক  িহজাদ  বেল  তাঁরা  উল্েলখ  কেরেছন।

ব্যাপকতর  অর্েথ  আল্লাহর  রাস্তায়  েয  েকান  প্রেচষ্টাই  িজহাদ।  ইসলােমর  দৃষ্িটেত  একজন  মুসলমােনর  পুেরা
জীবনটাই িজহাদী জীবন। সৎ কাজ করা ও পাপ বা মন্দ েথেক দূের থাকার জন্য প্রেচষ্টা চালােনা জরুির। ইসলােমর
দৃষ্িটেত  ধর্মীয়  ও  পার্িথব  বা  দুিনয়াবী  কাজকর্ম  পরস্পর  েথেক  িবচ্িছন্ন  নয়।  তাই  মুিমেনর  পুেরা  জীবনটাই
িজহাদ। পিবত্র কুরআেন বলা হেয়েছ : ‘ধর্েমর ব্যাপাের যারা েতামােদর িবরুদ্েধ যুদ্ধ কেরিন এবং েতামােদর েদশ
েথেক  েবর  কেরিন,তােদর  সােথ  সদাচরণ  ও  ইনসাফ  করেত  আল্লাহ্  েতামােদর  িনেষধ  কেরন  না।  িনশ্চয়  আল্লাহ্
ইনসাফকারীেদর ভালবােসন। আল্লাহ্ েকবল তােদর সােথ বন্ধত্ব করেত িনেষধ কেরন,যারা ধর্েমর ব্যাপাের েতামােদর
িবরুদ্েধ যুদ্ধ কেরেছ,েতামােদর েদশ েথেক িবতািড়ত কেরেছ এবং এ কােজ সহায়তা কেরেছ। যারা তােদর সােথ বন্ধুত্ব

’কের তারাই জােলম।

িশয়া  মুসলমানেদর  সমস্ত  িফকাহ্  ও  সুন্িন  মুসলমানেদর  েবিশরভাগ  িফকাহ,িবেশষ  কের  বর্তমান  যুেগ  েকবল
প্রিতরক্ষামূলক  িজহাদেকই  সমর্থন  কের।  সুন্নী  আেলম  মুহাম্মাদ  শালতুেতর  ফেতায়াও  এর  দৃষ্টান্ত।

খ্িরস্টীয় ১২৫৮ সােল েমাঙ্গলরা বাগদাদ দখল কের। ফেল মুসিলম িবশ্েবর ওপর বাগদােদর কেয়ক শতেকর কর্তৃত্েবর
অবসান ঘেট। এ অবস্থায় ওয়াহাবী মতবােদর প্রধান পূর্বসূির বা পিথকৃৎ ইবেন তাইিময়া েমাঙ্গল শাসকেদর িবরুদ্েধ



িবদ্েরাহ  কেরন।  তাঁর  মেত  েমাঙ্গলরা  ইসলােমর  সীমানা  লঙ্ঘন  কেরিছল।  িতিন  িজহাদেক  হজ্জ  ও  নামােযর  েচেয়ও
গুরুত্বপূর্ণ  বেল  উল্েলখ  কেরন  এবং  যারা  িজহােদ  অংশ  েনেব  না  তারা  কােলমা  শাহাদাত  উচ্চারণকারী  হওয়া

সত্ত্েবও  কািফর  ও  তােদর  সােথ  যুদ্ধ  করেত  হেব  বেল  িতিন  েঘাষণা  কেরন।

েসািভেয়ত  ইউিনয়ন  ১৯৭৯  সােল  আফগািনস্তােন  হামলা  চািলেয়  েদশিট  দখল  কের  েনওয়ার  পর  ইসলামী  উগ্রপন্থীেদর
িজহাদী  ও  রাজৈনিতক  তৎপরতায়  বড়  ধরেনর  পিরবর্তন  বা  গিতশীলতা  েদখা  েদয়।  পরবর্তীকােল  এরই  িভত্িতেত  ধর্মীয়

সিহংসতাও দানা বাঁেধ ।

ইসলামী  জাগরণবাদী  রাজৈনিতক  ধারার  মধ্েয  দু’িট  দৃষ্িটভঙ্িগ  স্পষ্ট।  একিট  হচ্েছ  কট্টর  বা  উগ্র  ইসলামী
েমৗলবাদী দৃষ্িটভঙ্িগ এবং অন্যিট িশয়া মুসলমানেদর ইসলামী িবপ্লব। এ দুই ধারা সম্পর্েক এখন আমরা আেলাচনা

করব।

ইসলামী েমৗলবাদ

ইসলামী  েমৗলবাদ  বলেত  মূলত  ইসলােমর  মূলনীিতর  িদেক  িফের  যাওয়ােক  েবাঝােনা  হয়।  িবংশ  শতেকর  শুরুর  িদেক
যুক্তরাষ্ট্ের  প্েরােটস্টান্ট  আন্েদালেনর  ঘেরায়া  িবতর্েক  ফান্ডােমন্টািলজম  বা  েমৗলবাদ  শব্েদর  ব্যবহার
শুরু হেয়িছল। িবংশ শতেকর দ্িবতীয়ার্েধ ইয়াহুদী,ইসলামী,েবৗদ্ধ ও িহন্দু ধর্েমর িকছু ধারা েজারদার হেয় ওেঠ।
এ ধারােক িপটরাল বার্গার ধর্মিনরেপক্ষতািবেরাধী ধারা বেল উল্েলখ কেরেছন। এ সময় েথেকই েমৗলবাদ বা েমৗলবাদী
শব্দিটর ব্যবহার বাড়েত থােক। েসািভেয়ত ইউিনয়েনর পতন ও িবেশষ কের ২০০১ সােলর ১১ েসপ্েটম্বেরর ঘটনার পর েথেক
এ  শব্েদর  ব্যবহার  আরও  ছিড়েয়  পেড়।  এ  পর্যােয়  হান্িটংটন  ও  বার্নার্ড  লুইেসর  মেতা  েকান  েকান  িচন্তািবদ  এ

তত্ত্ব তুেল ধেরন েয,ভিবষ্যেতর দ্বন্দ্ব বা সংঘাত হেব ইসলাম ও পাশ্চাত্েযর মধ্েয।

ইসলামী েমৗলবাদ স্েযকুলািরজম বা ধর্মিনরেপক্ষতাবাদেক পশ্িচমা সভ্যতার অবদান বেল মেন কের এবং উপিনেবশবাদী
শক্িতগুেলা  এ  মতবাদেক  মুসিলম  িবশ্েব  ছিড়েয়  িদেয়েছ  বেল  মেন  কের।  ইসলামী  েমৗলবাদ  ধর্ম  ও  রাজনীিতর  মধ্েয
সুদৃঢ়  বন্ধেনর  কথা  বেল।  িমশেরর  মুসিলম  ব্রাদারহুেডর  প্রিতষ্ঠাতা  হাসান  আল  বান্না  ধর্ম  ও  রাজনীিতেক
অিবচ্েছদ্য  বেল  উল্েলখ  কেরেছন।  জামায়ােত  ইসলামীর  প্রিতষ্ঠাতা  ও  পািকস্তােনর  ধর্মীয়  সংস্কারক  সাইয়্েযদ
আবুল  আলা  মওদুদী  িবশ্বাস  করেতন  েয,ইসলাম  মানুষ  ও  সামািজক  জগেতর  ওপর  প্রিতষ্িঠত  এবং  কর্তৃত্বশীল  রেয়েছ।
িমশেরর  ইসলামপন্থী  েনতা  সাইয়্েযদ  কুতবও  ধর্ম  ও  রাজনীিতর  মধ্েয  বন্ধন  বা  সম্পর্েকর  প্রিত  ৈবপ্লিবকভােব

সমর্থন িদেয়েছন।

মুসলমানেদর ক্েষত্ের েমৗলবাদী শব্দিটর ব্যবহার শুরু হেয়েছ িবভ্রান্িতকর অর্েথ। েমৗলবাদ-সংশ্িলষ্ট নয় এমন
অেনক  ৈবিশষ্ট্য  বা  উপাদানেক  এর  সােথ  সংশ্িলষ্ট  করা  হেয়েছ।  যাই  েহাক,কিথত  ‘েমৗলবাদী  বা  জাগরণবাদী’
ধারাগুেলার  মধ্েয  পার্থক্য  তুেল  ধরা  উিচত।  পাশ্চাত্য  র্যািডক্যাল  বা  কট্টর  ইসলামপন্থী  বলেত  এমন
মুসলমানেদর েবাঝায় যারা রাজনীিতেত ধর্মীয় মূল্যেবােধর হস্তক্েষেপর সমর্থক এবং অিত মাত্রায় ফাংশনািলস্ট।
এেদরেক উগ্র েমৗলবাদী বেলও অিভিহত করা েযেত পাের। এ ধারার অনুসারী মুসলমানরা ধর্েমর অন্য েয েকান অংেশর
েচেয় িজহাদেক েবিশ গুরুত্ব েদয় এবং েকান ধরেনর হতাশােবাধেক তারা সহ্য কের না। ইসলামী জাগরণবাদী বলেত যােদর
েবাঝায়  তারাও  রাজনীিত  ও  ধর্েমর  সম্পর্কেক  স্বীকার  কের,তেব  এসব  ইসলামপন্থী  সবাই  একই  দৃষ্িটভঙ্িগ  অনুসরণ



কেরন না। পুরেনা ইসলামী প্রথা বা ঐিতহ্যপন্থীেদর সােথ কট্টর ইসলামপন্থীেদর িমল থাকেলও তােদর মধ্েয েমৗিলক
তফাৎও  রেয়েছ।  ধর্েমর  মূল  স্িপিরট  বা  েচতনার  প্রিত  গুরুত্ব  েদওয়া  ও  শুধু  ধর্েমর  বাহ্িযক  িদকেক  গুরুত্ব
েদওয়ার িবেরািধতা ইসলামী প্রথা বা ঐিতহ্যপন্থীেদর স্বতন্ত্র ৈবিশষ্ট্য। এ ধরেনর ঐিতহ্যপন্থীেদর অন্যতম
হেলন েরেন েগনন,এফ েশায়ান,অধ্যাপক সাইয়্েযদ হাসান নাসর প্রমুখ। এ দুই ধারার মধ্েয প্রধান িমল ও অিমলগুেলা
হল : উভয় ধারাই আধুিনকতার বা আধুিনকতাবােদর িবেরাধী,তেব কট্টর ইসলামপন্থীরা আধুিনকতার বাস্তবতা সম্পর্েক
অসেচতন। এরা মূল উৎেসর িদকগুেলা ও এর পিরণাম সম্পর্েক েতমন মাথা ঘামায় না। তারা মেন কের,আধুিনক যুেগ ধর্ম ও
ৈনিতকতায় িবচ্যুিত সৃষ্িট হেয়েছ। কট্টর ইসলামপন্থীেদর আধুিনক যুেগর সূচনার িদেকর ক্যাথিলকেদর সােথ তুলনা
করা  যায়।  আধুিনকতার  ব্যাপাের  ক্যাথিলকেদর  ওই  িবেশষ  দৃষ্িটভঙ্িগর  কারেণ  ত্রেয়াদশ  েপাপ  লুই  িবেশষ  িকছু
ফেতায়া জাির কেরিছেলন। অন্য কথায় আধুিনকতার ব্যাপাের এেদর দৃষ্িটভঙ্িগ স্পষ্ট নয়। একিদেক তারা আধুিনকতােক
শয়তােনর  কাজ  বেল  মেন  কের;অন্যিদেক  আধুিনকতার  সুফল  পুেরাপুির  েভাগ  কের  যাচ্েছ।  িকন্তু  ঐিতহ্যপন্থীরা
আধুিনকতােক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু বেল মেন কের এবং তারা বর্তমান যুেগ এ সম্পর্েক িবশ্েলষণ করােক জরুির বেল

ভােব।

প্রিতিট  ধর্েমরই  রেয়েছ  িতনিট  িদক  :  শরীয়ত,তরীকত  ও  হাকীকত।  কট্টর  ইসলামপন্থীরা  েকবল  ধর্মীয়  িবধান  বা
শরীয়েতর বাহ্িযক িদকগুেলার ওপরই গুরুত্ব েদয়,অন্যিদেক ঐিতহ্যপন্থীরা ধর্েমর তরীকেতর িদকগুেলােক শরীয়েতর
েচেয়ও েবিশ গুরুত্ব েদয় এবং এজন্যই তারা ধর্েমর ভাষােক প্রতীকী মেন কের ও এসেবর সুপ্ত অর্থ রেয়েছ বেল ধারণা

কের।

রাজৈনিতক তৎপরতার ক্েষত্েরও উগ্র েমৗলবাদীরা যখন ধর্েমর কথা বেল,তখন তারা ধর্ম বলেত শরীয়তেকই েবাঝায় এবং
যখন  শরীয়েতর  কথা  বেল  তখন  মূলত  তােদর  পছন্দনীয়  িবিধ-িবধানগুেলােকই  প্রিতষ্িঠত  করেত  চায়।  এেদর  মেত  ইসলাম
ধর্েমর সবেচেয় বড় মূলনীিত হল,সৎ কােজর আেদশ,আর অসৎ কােজর িনেষধ বা প্রিতেরাধ। কল্যাণকািমতার যুক্িতেত তারা
এ তৎপরতা চালায় না;বরং তােদর এ তৎপরতা হাত ও মুেখর ভাষােতই সীিমত। অন্যিদেক ঐিতহ্যপন্থীরা একিদেক সুলুক বা

েখাদাপ্েরেমর পিথক ও অন্যিদেক িজহােদও সক্িরয়।

কট্টর  েমৗলবাদীরা  প্রথম  েথেকই  ব্যাপক  সিহংসতা  ও  সন্ত্রােসর  সমর্থক  িছল।  গত  শতেকর  ৯০-এর  দশেকর  পর  েথেক
মাজহাবী বা েফরকাগত সিহংসতা েজারদার হেয় ওেঠ।

ইসলামী েমৗলবাদ,সন্ত্রাসবােদর আত্মপ্রকাশ ও মাজহাবী বা ধর্মীয় সিহংসতা

আরব  িবশ্েবর  পূর্ব  ও  পশ্িচমাঞ্চেল  রাজৈনিতক  ইসলােমর  চর্চা  সবেচেয়  েবিশ  হচ্েছ।  অন্যান্য  আরব  অঞ্চলও  এেত
প্রভািবত হচ্েছ। িমশর ও েসৗিদ আরব এরকম দু’িট অঞ্চেলর দৃষ্টান্ত। এ দুই অঞ্চেলই িবংশ শতাব্দীর ২০-এর দশেক
ব্যাপক  মাত্রায়  ইসলামী  রাজৈনিতক  ধারা  বা  আন্েদালন  গেড়  ওেঠ।  এসব  আন্েদালন  আশপােশর  আরব  েদশগুেলােকও

প্রভািবত  কেরেছ।

গত িতন দশেক উগ্র েমৗলবাদ ও সিহংসতার মাত্রা তীব্রতর হেয়েছ। ষােটর দশেকর েশেষর িদেক ও সত্তেরর িদেক আরব
িবশ্েবর  পশ্িচমাঞ্চেল  সাইয়্েযদ  কুতেবর  েলখার  প্রভাবেক  কােজ  লািগেয়  ইসলামপন্থী  গ্রুপগুেলা  ইসলামী
র্যািডক্যািলজমেক  েজারদার  কের।  এ  গ্রুপগুেলা  েস  সময়  আরব  িবশ্েবর  সরকারগুেলার  িবরুদ্েধ  মারমুখী  হেত



েচেয়েছ।  আিশর  দশেকর  েশেষর  িদেক  িমশেরর  ইসলামী  গ্রুপগুেলা  েদশিটর  সরকারী  েনতােদর  হত্যা  করার  ও  শারীিরক
হামলার  পদক্েষপ  গ্রহণ  কের।  এ  সময়  তােদর  কর্মী  ও  সমর্থকরা  পুিলেশর  সােথ  রাস্তায়  রাস্তায়  ব্যাপক  সংঘর্েষ

িলপ্ত হয়।

গত  ৭০-৮০  বছের  ইসলামী  আন্েদালনগুেলা  অেনক  চড়াই-উৎরাইেয়র  সম্মুখীন  হেয়েছ।  এ  সমেয়  অর্থাৎ  মুসিলম
ব্রাদারহুড  বা  ইখওয়ানুল  মুসিলিমন  সংগঠন  গেড়  ওঠার  পর  েথেক  বর্তমান  সময়  পর্যন্ত  িতন  ধরেনর  সিহংসতা  েদখা
েগেছ। এক. প্রিতক্িরয়ামূলক সিহংসতা। দুই. আদর্িশক বা মতাদর্শগত সিহংসতা। িতন. মাজহাবী বা েফরকাগত সিহংসতা।
প্রিতক্িরয়ামূলক সিহংসতা ঘেটেছ ১৯৪০ েথেক ১৯৬০-এর দশেক সরকারগুেলার দমন নীিতর জবােব। মতাদর্শগত সিহংসতা
ঘেট  ১৯৬০  েথেক  ১৯৮০-এর  দশেক  রাজৈনিতক  সরকারগুেলােক  উৎখােতর  লক্ষ্েয।  তৃতীয়  পর্যােয়র  সিহংসতা  লক্ষ্য  ও
হতাহেতর িদক েথেক প্রথম এবং দ্িবতীয় পর্যােয়র সিহংসতার তুলনায় খুবই ব্যাপক। বহু িনরপরাধ ও সাধারণ মানুষ এ

েশেষাক্ত সিহংসতায় উগ্র ইসলামপন্থীেদর হােত িনহত হেয়েছ।

আরব উপদ্বীপ (জািজরাতুল আরব) ও তার আশপােশর অঞ্চেল ওয়াহাবীরা অন্যেদর েচেয় িনেজেদর উন্নত মুসলমান বেল মেন
কের। এরা অন্য মুসলমানেদর,িবেশষ কের িশয়া মাযহােবর অনুসারীেদর িবশ্বাস ও িচন্তাধারার কেঠার িবেরাধী। তারা
িশয়ােদর শুধু িবদ‘আত বা কুপ্রথাপন্থী বেলই মেন কের না,একই সােথ তােদর ওপর হত্যাযজ্ঞ,িনর্মূল অিভযান ও তােদর
পিবত্র ধর্মীয় েকন্দ্রগুেলােকও ধ্বংস করার পদক্েষপ িনেয়েছ। উিনশ শতেকর েশেষর িদেক ও িবশ শতেকর প্রথম িদেক
ইরােক অবস্িথত মুসলমানেদর পিবত্র স্থানগুেলার ওপর হামলা চালায় ওয়াহাবীরা। তারা েসখােন হত্যাযজ্ঞ চালায় ও
ইমামগেণর  মাজার  ধ্বংস  কের।  ১৯৯৭  সােল  আফগািনস্তােনর  মাজার  শরীেফ  হত্যা  করা  হয়  েবশ  কেয়কজন  ইরানী
কূটনীিতকেক।  ওয়াহাবী  িচন্তাধারায়  প্রভািবত  গ্রুপগুেলা  এখনও  ইরাক  ও  পািকস্তােন  মুসলমানেদর  ওপর  প্রায়ই
সন্ত্রাসী  হামলা  চালাচ্েছ।  (এমনিক  বাংলােদেশও  িনরীহ  অেনক  সুন্নী  মুসলমান  উগ্র  ওয়াহাবী  িচন্তাধারায়
প্রভািবত গ্রুপ েজএমিব’র হামলায় িনহত হেয়েছ।-অনুবাদক) ১৯৮০ েথেক ২০০০ সােলর ঘটনাবলী এবং ওয়াহাবী মতবােদর
পৃষ্ঠেপাষক েসৗিদ সরকােরর অর্থৈনিতক সামর্থ্য ও প্রচারণার েজাের মুসিলম িবশ্েবর িবিভন্ন স্থােন ওয়াহাবী
িচন্তাধারা ছিড়েয় পেড়েছ। সিহংসতাকামী মুসিলম গ্রুপগুেলার িবস্তােরর েপছেন েকবল এ দু’িট কারণই কাজ করেছ বেল

মেন করা যায় না। কারণ,অতীেত বর্তমান যুেগর সিহংসতার মেতা সিহংসতা েদখা যায়িন।

১১  েসপ্েটম্বেরর  ঘটনার  আেগর  িববৃিতগুেলা  পর্যােলাচনা  করেল  এটা  েবাঝা  যােব  েয,আল  কােয়দা  যতটা
ধর্মেকন্দ্িরক  দল,তার  েচেয়ও  বাস্তেব  েবিশ  রাজৈনিতক  দল।  হান্িটংটেনর  ‘সভ্যতার  দ্বন্দ্ব’  শীর্ষক  তত্ত্েবর
সােথ  সুর  িমিলেয়  িবন  লােদনও  তার  যুদ্েধর  ৈবিশষ্ট্যেক  ‘মুসিলম  জািতগুেলার  িবরুদ্েধ  মার্িকন  ক্রুেসেডর
যুদ্ধ’ বেল নামকরণ কেরন। িবন লােদন তার যুদ্ধেক যুক্তরাষ্ট্র ও তার িমত্র েদশগুেলার সােথ মুসিলম িবশ্েবর

যুদ্ধ বেল মেন কেরন।

িবন  লােদন  ১৯৯৬  সােলর  ২২  আগস্েটর  এক  েঘাষণায়  যুক্তরাষ্ট্রেক  দুই  পিবত্র  বা  পুণ্যভুিমর  েদশ  দখলকারী  বেল
অিভিহত  কেরেছন।  তার  ঐ  ‘িবশ্ব-েঘাষণায়’  এটাও  বলা  হয়  েয,েসৗিদ  সরকার  ইসলামী  আইন  উেপক্ষা  করায়  ও  মার্িকন
ক্রুেসডারেদর  এই  েদশ  দখেলর  সুেযাগ  েদওয়ায়  ৈবধতা  হািরেয়েছ।  ১৯৯৮  সােলর  ২৩  েফব্রুয়ািরর  এক  ফেতায়ায়  িবন
লােদন ইয়াহুদী ও খ্িরস্টানেদর িবরুদ্েধ ইসলামী িজহাদ ফ্রন্ট গড়ার েঘাষণা েদন। যুক্তরাষ্ট্র ও তার িমত্র
েদশগুেলা আল্লাহ্,তাঁর নবী ও মুসলমানেদর িবরুদ্েধ যুদ্ধ েঘাষণা করায় এসব েদেশর িবরুদ্েধ যুদ্ধ েঘাষণার কথা



বলা হয় এ ফেতায়ায়।

আল কােয়দা পাশ্চাত্যেক ধ্বংেসর েচষ্টা করেছ বেল অেনক গেবষক মেন কেরন। িকন্তু েকউ েকউ মেন কেরন এ ধারণা িঠক
নয়। অবজারভার পত্িরকার সম্পাদক েজ. বুর্ক মেন কেরন,পশ্িচমা সভ্যতােক ধ্বংস করা ইসলামী প্যারািমিলিশয়ােদর
লক্ষ্য নয়;বরং তারা পাশ্চাত্যেক আগ্রাসী বেল মেন কের এবং পাশ্চাত্যেক আক্রমণাত্মক অবস্থান বা আগ্রাসন েথেক
িপছু  হটেত  বাধ্য  করাই  তােদর  উদ্েদশ্য।  তারা  আরও  মেন  কের  পাশ্চাত্য  তার  িবেশষ  প্রকল্প  বা  পিরকল্পনা
পিরপূর্ণ করার েচষ্টা করেছ যার অংশ িছল ক্রুেসেডর যুদ্ধগুেলা ও এরপর উপিনেবশ প্রিতষ্ঠা। এ প্রকল্েপর ফেল

মুসিলম িবশ্ব খণ্ড-িবখণ্ড ও অপদস্থ হয়।

িবন  লােদন  ১৯৯৫  সাল  েথেক  ২০০১  সােলর  মাঝামািঝ  সময়  পর্যন্ত  অর্থশক্িত  ব্যবহার  কের  সারা  িবশ্েবর  সমস্ত
র্যািডক্যাল  ইসলামপন্থীেক  িনেজর  দেল  সমেবত  কেরন।  িমশর,জর্দান,আলেজিরয়া,ইেয়েমন,সুদান,িসিরয়া,এমনিক  ইরােনর
িকছু  বালুচেকও  িনজ  দেলর  আওতাভুক্ত  কেরন।  আসেল  র্যািডক্যাল  সুন্িন  ইসলামপন্থীরা  পাশ্চাত্েযর  েসাশাল
ডারউইিনজেমর দ্বারা প্রভািবত হেয় অিভজ্ঞতাবাদ ও ইসলামী বাস্তবতাবােদর প্রেয়ােগ িলপ্ত হেয়েছ। অর্থাৎ তারা
হত্যা ও সিহংসতােক লক্ষ্য হািসেলর প্রথম ও েশষ পন্থা তথা একমাত্র পথ বেল মেন কেরন। অন্য কথায় তারা দৃশ্যত
পাশ্চাত্যেক িনেজর শত্রু বেল মেন করেলও বাস্তেব ম্যািকয়ােভলীসুলভ পদক্েষপ িনচ্েছ। তােদর এসব পদক্েষপ যতটা
না বুদ্িধবৃত্িতক বা  মূল্যেবাধিভত্িতক তার েচেয়ও েবিশ আেবগপ্রসূত। আর  তাই  িবন লােদেনর মত  ক্যািরজমািটক
ব্যক্িতর প্রভােব প্রভািবত হেয়েছ তারা। ইসলামপন্থীেদর এ ধারা এ ব্যাপাের অসেচতন েয,তারা আসেল সিহংসতা দূর

করার নােম অবাধ সিহংসতােকই পুেরাপুির অনুেমাদন কেরেছ,যা সম্পূর্ণ স্বিবেরাধী ও ভুল।

পশ্িচমা িচন্তািবদেদর মেত ইসলামী েমৗলবাদ উদ্ভেবর কারণ

এক.  ইসলামী  সভ্যতার  জন্য  দু’িট  েমৗিলক  চ্যােলঞ্জ  সৃষ্িট  হেয়িছল  দুই  িদক  েথেক।  একিট  হল  এর  অভ্যন্তরীণ
অবক্ষয়। আর দ্িবতীয়িট হল গত দুই শতেক মুসিলম িবশ্েব পশ্িচমা আধুিনকতাবােদর সর্বাত্মক হামলা। ইসলামপন্থীরা
মেন  কের  বর্তমান  সংকট  েথেক  মুক্িতর  একমাত্র  পথ  হল  ইসলােমর  ঐিতহ্য  ও  অতীেতর  িদেক  িফের  যাওয়া।  পশ্িচমা
িচন্তািবদেদর সমােলাচনার কারেণ ঘেরর েভতরই পশ্িচমা আধুিনকতাবােদর মধ্েয িচন্তাগত িবেভদ েদখা িদেয়েছ এবং
জন্ম  িনেয়েছ  েপাস্ট  মডার্িনজম  বা  উত্তর-আধুিনকতাবাদ।  এছাড়াও  িবশ্বায়েনর  ফেল  ইসলামেক  এর  সকল  িদকসহ

পুনরুজ্জীিবত  করার  উপযুক্ত  সুেযাগ  সৃষ্িট  হেয়েছ।

িজল  িকেলর  দৃষ্িটেত  ইসলাম  এক  নবীন  ও  অক্লান্ত  শক্িত।  এ  শক্িত  ঐিতহািসক  ও  ধর্মীয়  ব্যাখ্যা  ব্যবহার  কের।
তৃতীয় িবশ্েবর এক িবশাল অঞ্চেল এ শক্িত সমীহ বা সম্মান পাবার দািবদার। তাঁর মেত ১১ েসপ্েটম্বেরর হামলার
ঘটনােক েকবল রাজৈনিতক ইসলােমর উত্থান ও পতেনর আেলােক অনুধাবন করা সম্ভব। ব্যবসায়ী ও েপশাজীবী শ্েরণী,আঘাত
পাওয়া  শহুের  যুব  সমাজ  এবং  ইসলামপন্থী  িচন্তািবদেদর  মেতা  িতনিট  স্পর্শকাতর  শ্েরণীেত  রাজৈনিতক  ইসলােমর

উত্থান  ঘেটেছ।

বরার্ট  ভলটািরংেয়র  মেত  মুসিলম  িবশ্েব  মার্িকন  সরকার  সম্পর্েক  খারাপ  ধারণার  কারণ  হল  িবশ্েবর  পরাশক্িত
িহসােব এ সরকার মুসিলম িবশ্েব তার স্বার্থ রক্ষার জন্য দমন-িনপীড়েন অভ্যস্ত সরকারগুেলা িটিকেয় রাখেছ।



জার্মান রাজনীিতিবদ উইিল ব্রন্ট ৭০-এর দশেকই এ মত েপাষণ করেতন েয,ৈবষম্য পৃিথবীেক হুমিকগ্রস্ত কেরেছ এবং
পাশ্চাত্য িবশ্েবর একিট নতুন অর্থৈনিতক ব্যবস্থা প্রিতষ্ঠা করেত না  পারেল সিহংসতা প্রজ্বিলত হেয় উঠেব।
িবখ্যাত জার্মান েলখক গুন্টার গ্রাস বেলেছন,এ সিহংসতা এখন সন্ত্রাসবােদর রূপ িনেয় আমােদর ওপর চড়াও হেয়েছ।
পশ্িচমা  িবশ্েলষকরা  মেন  কেরন,মধ্যপ্রাচ্েযর  আরব  সমােজ  অর্থৈনিতক  সুেযাগ-সুিবধার  অভাব,উপযুক্ত  িশক্ষা
প্রদােনর  অভাব,গণতন্ত্র  না  থাকা  এবং  মধ্যপ্রাচ্য  সংক্রান্ত  মার্িকন  নীিতর  জনপ্িরয়তা  হ্রাস  ১১

েসপ্েটম্বেরর  ঘটনার  িকছু  কারণ।

.দুই

ইরােনর ইসলামী িবপ্লব ও িশয়া মাযহােবর রাজৈনিতক ইসলােমর িনশান

যুক্তরাষ্ট্েরর  িনউকনজারেভিটভ  বা  নব্য-রক্ষণশীলরা  েমৗলবাদী  ধারাগুেলার  মধ্েয  িশয়ােদর  ভূিমকােক
গুরুত্বপূর্ণ  বেল  মেন  কের।  আন্তর্জািতক  ইস্যুগুেলােত  িবেশষ  অবস্থান  েনওয়ার  কারেণ  ইসলামী  প্রজাতন্ত্র
ইরান  িবশ্েব  লাইম  লাইেট  রেয়েছ।  িশয়া  মাযহােবর  অনুসারীরা  প্রথমবােরর  মেতা  ইরােনর  ক্ষমতায়  আসীন  হেয়িছল
সাফাভী  যুেগ।  তােদর  শাসনামল  িছল  ১৫০১  সাল  েথেক  ১৭৩৬  সাল  পর্যন্ত  িবস্তৃত।  সাফাভীেদর  কর্তৃত্ব  ইরােনর
সীমানা  ছািড়েয়  েলবানন  ও  দক্িষণ  ইরান  পর্যন্ত  িবস্তৃত  িছল।  অেটামান  বা  ওসমানীয়  তুকীেদর  মাধ্যেম  মুসিলম
শক্িতর  ক্ষমতা  যখন  সর্েবার্চ্চ  পর্যােয়  উন্নীত  হেয়িছল  এবং  ওসমানীয়  সাম্রাজ্য  যখন  ইউেরােপর  নানা  অঞ্চল
দ্রুত জয় করিছল তখন ব্িরেটন িশয়া-সুন্িন মতিবেরাধেক ব্যবহার কের ইরান ও তুরস্েকর মধ্েয িবেভদ তথা েগাটা
মুসিলম  উম্মাহর  মধ্েয  িবেভদ  ছিড়েয়  েদওয়ার  েচষ্টা  চালায়।  এটাই  িছল  তৎকালীন  ব্িরেটেনর  প্রধান  নীিত  এবং
বর্তমােনও  ব্িরেটন  একই  উদ্েদশ্েয  মধ্যপ্রাচ্েয  একিট  িশয়া  বলয়  বা  ক্িরেসন্ট  গেড়  ওঠার  হুমিকর  কথা  প্রচার
করেছ। দখলদার ইসরাইেলর প্রিত মার্িকন সরকােরর সহেযািগতার ব্যাপাের মুসিলম জািতগুেলা সেচতন হেয় ওঠায় িশয়া-
সুন্নী িবেভদ উস্েক েদওয়া সাম্রাজ্যবাদী শক্িতগুেলার জন্য আরও জরুির হেয় পেড়েছ। কারণ,েলবানন,ইরান ও ইরােকর

িশয়া মুসলমানেদর মধ্েয গত দুই শতেকর সহেযািগতা লক্ষণীয়।

িশয়ােদর অভ্যন্তরীণ সুপ্ত ক্ষমতাগুেলা ছাড়াও সামািজক ন্যায়িবচার,ন্যায়পরায়ণ ইমােমর শাসন এবং শাহাদাত,ইমাম
মাহ্দী  (আ.)-এর  অদৃশ্য  থাকা,তাঁর  আিবর্ভােবর  জন্য  প্রতীক্ষা,িনষ্পাপ  নয়  এমন  সাহাবীেদর  শাসনেক  অৈবধ  মেন
করা,রাজনীিতেত  ধর্েমর  িবপ্লবী  ভূিমকা  প্রভৃিত  িবষেয়র  কারেণ  রাজৈনিতক  ইসলােম  তােদর  আিধপত্েযর  সুেযাগ
সৃষ্িট  হেয়েছ।  অবশ্য  িশয়া  ও  সুন্নী  মুসলমানেদর  মধ্েয  অিভন্নতা  বা  ঐক্েযর  অেনক  উপাদান  থাকায়  েলবানন  ও
ইরােকর  মেতা  েদশগুেলােত  তােদর  েযৗথ  সরকার  গঠন  সম্ভব  হেয়েছ।  িকন্তু  পাশ্চাত্েযর  িবেভদকামী  নীিত  ও  এ
সংক্রান্ত  সাজােনা  িকছু  ঘটনা  ইসলামী  ধারাগুেলার  জন্য  চ্যােলঞ্জ  সৃষ্িট  কেরেছ।  জ্বালািন  েতেলর  ওপর
কর্তৃত্ব  ও  ইসরাইেলর  িনরাপত্তা  িনশ্িচত  করা  মধ্যপ্রাচ্েয  ব্িরেটন,ইসরাইল  এবং  যুক্তরাষ্ট্েরর  েকৗশলগত
েজােটর  উদ্েদশ্য।  আর  এরই  প্রিতক্িরয়ায়  েজেগ  উেঠেছ  মুসলমানরা।  মুসিলম  িবশ্েবর  িবরুদ্েধ  এ  শক্িতগুেলার
উপিনেবশকামী  ষড়যন্ত্র  সম্পর্েক  মুসলমানরা  সেচতন  হেয়  উেঠেছ।  েহায়াইট  হাউজ  ও  ইসরাইেলর  েনতারা  মেন
কের,পারস্য  উপসাগর  ও  কাস্িপয়ান  সাগেরর  পােশ  অবস্িথত  ইরােনর  মেতা  একিট  ইসলামী  রাষ্ট্র  একিবংশ  শতেক
পাশ্চাত্েযর নানা স্বার্থ,লক্ষ্য ও েকৗশলগুেলার জন্য িবপজ্জনক। কারণ,িবশ্েবর শতকরা ৬৮ ভাগ জ্বালািন সম্পদ

রেয়েছ ইরােনর ভাণ্ডাের।



মার্িকন  সরকার  মধ্যপ্রাচ্েযর  িশয়া  জনেগাষ্ঠীগুেলার  সােথ  ইরােনর  ঘিনষ্ঠতা  িনেয়  উদ্িবগ্ন।  ইরােক
বািথস্টেদর (বাথপন্থীেদর) পতেনর পর িশয়া মুসলমানরা এ েদশিটর ক্ষমতার প্রধান অংশ বা িসংহভাগ আয়ত্ত কেরেছ।
েলবাননীেদর  মধ্েয  িবভক্িতর  েচষ্টা  সত্ত্েবও  িহজবুল্লাহ  ৩৩  িদেনর  যুদ্েধ  ইসরাইেলর  েমাকািবলায়  িবজয়ী

হেয়েছ।  এসব  িবষয়  ইসরাইল  ও  যুক্তরাষ্ট্েরর  দুঃশ্িচন্তা  বািড়েয়  িদেয়েছ।

পশ্িচমা রাজৈনিতক িবশ্েলষকরা মেন কেরন িশয়া আেলমেদর েনতৃত্েব িশয়ারা সব সময়ই রাজনীিতর ময়দােন সক্িরয়। এ
কারেণ  তারা  স্বতঃস্ফূর্তভােব  মার্িকন  িবেরাধী।  িশয়ােদর  আদর্িশক  কাঠােমা  িবেশষ  েদশ  ও  সীমােরখার  বাইেরও
আন্তর্জািতক  অঙ্গেন  িবস্তৃত।  এজন্য  ইসলামী  ইরান  িবশ্েবর  েয  েকান  েদেশর  িশয়া  দলগুেলার  ওপর  গভীর  প্রভাব
রােখ। মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর ৈবেদিশক সম্পর্ক পিরষেদর প্রধান জার্মান ম্যাগািজন স্িপগ্যালেক েদওয়া এক
সাক্ষাৎকাের বেলিছেলন,ইরান এ অঞ্চেলর একিট শক্িতশালী েদেশ ও একিট ক্লািসক রাজকীয় শক্িতেত পিরণত হেব এবং
ইসলাম এ অঞ্চেলর রাজৈনিতক ও িচন্তাগত শূন্যতা পূরণ করেব। িতিন আরও বেলন,ইরােনর ব্যাপাের মার্িকন নীিতেত

পিরবর্তন ঘটােনার সময় এেসেছ।

মার্িকন কর্মকর্তারা এটাও বলেছন েয,ইরােনর ইসলামী িবপ্লব রপ্তািন প্রিতেরােধর েকান িনশ্চয়তা েনই। ইরােনর
েনতারা  ইসরাইেলর  িবরুদ্েধ  েলবানেনর  িহজবুল্লাহ্সহ  এ  অঞ্চেলর  িশয়ােদর  সহায়তা  করেছ।  ইরােনর  পারমাণিবক
ক্ষমতা  যুক্তরাষ্ট্েরর  নীিত  িনর্ধারকেদর  দুঃশ্িচন্তা  আরও  বািড়েয়  িদেয়েছ।  ইরােকর  িশয়ােদর  সােথ  ইরােনর
িশয়ােদর  ঘিনষ্ঠ  সম্পর্ক  থাকায়  েদশিটর  ওপর  ইরােনর  ব্যাপক  প্রভাব  থাকেব  এবং  আদর্িশক  ও  সাংস্কৃিতক  ঐক্েযর
কারেণ  পারস্য  উপসাগরীয়  অঞ্চেলর  অন্যান্য  িশয়া  গ্রুপ  ও  জনেগাষ্ঠী,িবেশষ  কের  কুেয়ত,বাহরাইন,ও  েতলসমৃদ্ধ
েসৗিদ  আরেবর  িশয়ারা  শক্িতশালী  হেব।  মধ্যপ্রাচ্েয  িশয়ােদর  ক্ষমতা  েজারদার  হওয়ায়  ওয়াহাবীরা  আতংিকত  হেয়

পেড়েছ।

েকান েকান মার্িকন েজনােরল মেন কেরন,িশয়া অধ্যুিষত ইরান,ইরাক ও েলবানন ছাড়াও িসিরয়া,িফিলস্িতন এবং েসৗিদ
আরেবর িশয়া অধ্যুিষত অঞ্চেল গণতন্ত্েরর ক্িরেসন্ট গেড় ওঠা এমন এক বড় ঝুঁিক যার পিরণিত আঁচ করা সম্ভব নয়।
এসব  অঞ্চেল  গণতন্ত্র  প্রিতষ্িঠত  হেল  িশয়ােদর  জন্য  সক্িরয়  ভূিমকা  রাখার  পথ  খুেল  যােব।  েসৗিদ  আরব  ও

বাহরাইেনর  েপৗরসভার  িনর্বাচেনর  ফলাফলই  এর  প্রমাণ।

িশয়া রাজৈনিতক ইসলােমর িবপ্লবী,আদর্িশক ও ধর্মীয় িবশ্বাসগত নানা শক্িত ছাড়াও রেয়েছ ভূ-রাজৈনিতক গুরুত্ব।
ফেল এ  ইসলাম পাশ্চাত্েযর জন্য মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চেল চ্যােলঞ্জ সৃষ্িট কেরেছ। আঞ্চিলক ও  আন্তর্জািতক ঘটনা
এবং নীিতেত প্রভাব রাখেছ িশয়ারা। জ্বালািন েতলক্েষত্রও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হেয় পেড়েছ। গ্রাহাম ফুলােরর
মেতা  েলখক  ‘িবস্মৃত  আরব  িশয়া  মুসলমান’  শীর্ষক  বইেয়  িশয়ােদর  েকৗশলগত  ও  েভৗেগািলক  অবস্থান  তুেল  ধের
বেলেছন,জ্বালািন  স্বার্থসহ  দীর্ঘ  েময়াদী  নানা  স্বার্থ  রক্ষার  জন্য  মার্িকন  সরকােরর  উিচত  িশয়ােদর  সােথ

সংলােপ বসা।

(সূত্র: প্রত্যাশা, বর্ষ ২, সংখ্যা ২)


